কুদ্রুণ্ড 
নোটিকা 


৮৪৬ 


প্রথম দৃশ্য । 





দৃশ্য, পর্বতগুহা ; রান্রি 
কান-ভৈরবের প্রতিমার সম্মুখে রুদচণ্ড | 


কুদ্রচ্ড ।__মহাকাল-ভরব মুবতি, 
শুন, দেব, ভক্তের মিনতি 1 

কটাক্ষে প্রলর তব, চরণে কীপিছে ভব, 
লয় গখনে বলে দীপ্ত ত্রিলৌচন, 

তোমার বিশাল কায়া ফেলেছে আধার ছায়া 
অমাবস্যা রাত্রি রূপে ছেয়েছে ভুবন । 

টার জলদ রাশি চরাচর ফেলে গ্রাসি, 
'্শল-বিছ্তুত বিভা দিগন্তে খেলায়, 


কষদ্্রচণ্ড | 


তোমার নিশ্বাদে খনি, নিভে রবি, নিভে শশি, 
শত লক্ষ তারকার দীপ নিভে যায় । 
চণ্ড উল্লাসে মেতে, জগতের শাশানেজে, 
প্রেত সহচর গণ ভ্রমে ছুটে ছুটে, 
নিদারুণ অউহানে প্রতিধ্বনি কাপে আ্রানে, 
ভগ্ন ভূমণ্ডল তারা লুফে ররপুটে । 
প্রলয় মূরতি ধর', থর হর নগর নর, 
চারি পাশে দানবের করুক বিহার, 
মহাদেব শুন গুন, নিবেদন পুনঃ পুন, 
আমি রুদ্রচণ্ ৮, সেবক তোমার । 
যে সঙ্কল "পাছে মনে, সঁপিন্থ তা" ও চরণে, 
কুপা করি লও দেব, লও তাহা তুলে, 
এ দারুণ ছুরি খানি অর্থ্যরূপে দিমু আনি, 
ছুদণ্ড এ ছুরিকাটি রাখ” পদ মূলে । 
ক্কপা তব হবে কবে, মনো আশা পুর্ণ হবে, 
মন হ'তে নেবে যাবে প্রতিজ্ঞা পাষাণ! 
ক হইলে শিদ্ধ, এ হৃদি করিয়া বিচ 
নিক্ষের শোণিত দিব উপহার দান! 


দ্বিতীর দৃশ্য । 


০০ 


সশ্য অরণ্য, রুদ্রচণ্ড ও অমিয়া। 


কুচ 
বারবারক'রে আমি বলেছি, অসিয়া, তোরে, 
কবিতা আলাপ ভরে নহে এ কুটীর, 
তরু তোরা বার বার মিছা কি প্রলাপ শাহি, 
বলের আধার চিন্তা দিস্‌ ভাঙ্গাইয়া ! 
পাতালের গতম অধ্ধতম অন্ষকার | 
অধিকার কর" এর বালিকা-্বদয়, 

ও হদের সুখ আশা, ও হদের উতালোক, 
স্বছ হানি, স্ছ ভাব ফেলগো শ্রাণিয়া ! 
হিমাদি-পাষাণ চেয়ে গুরুভার মন মোর, 
তেমনি উহার মন হোক গুরুভার 1 
হিমাপরিুযার চেয়ে রকহীন প্রাণ মোর, 
তেমনি কঠিন প্রাণ হউক্‌ উহার! 
কুঠারের চারিদিকে ঘন ঘোর গাছপালা 

আধারে কুটীর মৌর রেখেছে ডুবায়ে-_. 


চি কুদ্রচণ্ড। 


এই গাছে, কতবার দেখেছি, অমিয়া তুই, 
লতিকা জড়ায়েছিস্‌ আপনার মনে, 

ফুলন্ত লতিকা যত ছিড়িয়া ফেলেছি রোষে, 
এ সকল ছেলেখেলা পারিনে দেখিতে ! 

'আবার কহি রে তোরে, বলি চাদ কবি সনে 
এ অরণ্যে করিন্নে কবিতা-আলাপ ! 

অমিয়া।_ 

যাহা যাহা বলিয়াছ, নব গুনিয়াছি পিতা, 
আর আমি আন-মনে গাহিনা ত গান, 

আর আমি তরুদেছে জড়ারে দিইনা লতা, 
আর আমি ফুল তুলে গীখিনা ত মালা । 

কিন্তু পিতা, চাঁদ কবি, এত তারে ভালবাধি, 
সে আমার আপনার ভায়ের মতন, 

বল মোরে বল পিতা, কেন দেখিবনা তারে . 
কেন তার যাথে আমি কহিবনা কথা ! 

সেকি পিতা! ? তা"রে তুমি দেখেছত কতবার, 
তবু কি তাহারে তুমি ভাল বাদ? নাই । 

এমন মূরতি আহা, সে যেন দেবতা সম, 
এমন কে আছে তারে ভাল যে না বাসে 

এই যে আধার বন, তার পদার্পন হ'লে. 
এও যেন হেলে ওঠে মনের হরে, 

এই যে বুীর, এও কোল বাড়াইর়া দের 


দিতীয় দৃশ্য । 


অভ্যর্থনা করেনি যে কোন অতিথিরে ) 
জকু্টী কোরোনা' পিতা, ওই জাকুটীর ভয়ে 
সমস্ত তোমার আজ্ঞা করেছি পালন, 
পায়ে পড়ি ক্ষমা কর”, এই ভিক্ষা দাও পিতা 
এ ভালবাসায় মোর করিও না রোষ। 
রুদ্চণ্ড।__ 
মাতৃন্তন্য কেন তোব হয় নাই বিষ । 
অথবা! ভুিষ্ঠশহ্যা। চিতা-শষ্যা। তোর ! 
অমিয়া। | 
তাই যদি হ'ত পিতা, বড় ভাল হত! 
কে জানে মানের মধ্যে কি হয়েছে মোর, 
বরষার মেঘ যদি হইতাম আমি 
বধিয়া সহঅধারে অশ্রচ্গল রাশি, 
বজ্জনাদে করিতাম আকুল বিলাপ! 
আগে ত লাঁগিত ভাল জোছনার আলো, 
ফুটন্ত ফুলের গুজ্ছ, বকুল তলাটি, 
জকুটীর ভয়ে তব ডরিরা ডরিয়া 
তাহাদেরো পরে মোব জস্সেছে বিরাগ ; 
শুধু একজন আছে যার মুখ চেয়ে 
বড়ই হরবে পিতা সব যাই ভুলে $ 
দূর হ'তে দেখি তারে আকুল হৃদয় 


কুডচখড। 


সে আইলে তার কাছে যেতে দিও মোরে ! 


সে যে পিতা অমিয়ার আপনার ভাই! 


কষদ্রচণ্ড 


বটে বটে, বে তোমার আপনার ভাই! 
শত তীক্ষ বন্্ তার পড্ুক্‌ মত্তকে, 
চিরজীবী হউক্‌ বে অগ্রি-কুণ্ড মাঝে ! 
মুখ ঢাকিস্‌নে তুই, শোন্‌ ভোরে বলি, 
পুনরায় যদি তোর আপনার ভাই__ 
চাদ কবি এ কাননে করে পদার্পন 

এই যে ছুরিকা আছে কলঙ্ক ইহার 
তাহার উত্তপ্ত রক্তে করিব ক্ষালন ! 


মিয়া 


ওকথা বোল” না পিতা__ 


রুদচণ্ড চুপ শোন বলি ঃ 


জীবন্তে ছুরিকা দিয়া বিধিয়া বিধিয়া 
শত খণ্ড করি তার ফেলিব শরীর» 
পাছুবর্ণ আখি-নুড্ ছিন্ন মুণ্ড তার 
ই বক্ষ শাখা পরে দিব টাঙ্গাইয়া 
ভিঙ্িবে বর্ধার জলে পুড়িবে তপনে 
যতদিনে বাহিরিয়া না পড়ে কক্কাল ? 
শুনিয়া কাপিতেছিস্‌, দেখিবি যখন 
মস্তকের কেশ তোর উঠিবে শিহরি ! 


দিতীয় হৃশ্য। 


আপনার ভাই তোর ! কে সে্টাদ কবি! 
হতভাগ্য প্ৃথিরাজ, তারি বভাঁদ ! 
সে াধ্রাজের হীন জীবন মরণ 
এই ছুরিকার পরে রয়েছে ঝুলান' ! 
অমিয়া 1 
খাম' পিতা, থাম” থাম", ও কথা বোল' না! 
শত শত অভাগার শোণিতের ধারা 
তোমার ঢুরিকা ওই করিয়াছে পান, 
তরুও- তবুও ওর মিটেনি পিপানা ? 
কত বিধবার আহ] কত অনাথার, 
নিদারুণ মন্দ্রভেদী হাহাকার ধ্বনি 
তোমার শিষ্ুর কর্ণ করিয়াছে পান 
তবুও তবুও ওর মিটেনি কি তৃষা? 
কুদ্রচণ্ড (আপনার মনে ) 
মিটে নাই, শিটে নাই ! মোরে নির্বাবন | 
রাজ্য ছিল, ধন ছিল, সব ছিল মোর, 
আরো কত খত আশা! ছিল এই হুদে, 
রাজ্য গেল, ধন গেল, সব গেল মোর, 
কুলে এদে ডুবে গেল যত আশা! ছিল, 
শুধু এই ছুরি আছে, আর এই হৃদি 
আধেয় গিরির চেয়ে ব্মলন্ত-গহ্বর 1 
মোরে নির্বাবন | হায়, কি বলিব গুখবী'_ 


কুদ্রচ্ড। 


 নির্বাবনের ধার শুধিতাম আসি, 
গুথীতে থাকিত যদি এমন নরক 

যন্ত্রণা জীবন যেখা এক নাম ধরে, 
জীবন-নিদাঁঘে যেখা নাই ঘৃত্যুছায়া ! 
মোরে নির্বাসন ! কেন, কোন্‌ অপরাধে ? 
অপরাধ ! শতবার লক্ষবার আমি 
অপরাধ করি যদি কে নে পৃপ্রাজ ? 
বিচার করিতে তার কোন্‌ অধিকার ! 
না হয় ছুরাশা মোর করিতে সাধন 
শত শত মানুষের অ'যেছি মস্তক, 

তুমি কর নাই ? ভোমার দছুরাশা ঘচ্ছে 
লক্ষ মানবের রক্ত দাও নি আহুতি ? 
লক্ষ লক্ষ গ্রাম দেশ করনি উচ্ছিন্ন ? 
অক্ষ লক্ষ রমনীরে করনি বিধবা ? 
শুধু অভিমান তব তৃপ্ত করিবারে 
ভ্রাতা তব জয় চাদ, তার রাজ্য দেশ 
ভূমি সাৎ করিতে কর নি আয়োজন ? 
গ্রীতেই তোমার কি হবেন! বিচার? 
নরকের অধিষ্ঠাতৃদেব, শুন তুমি, 

এই বাছু যদি নাহি হয় গো অনাড়, 
রক্তবীন যদি নাহি হয় এ ধমনী, 

তবে এই ছুরিকাটি এই হস্তে ধরি 


দ্বিতীয় দৃশ্য ॥ 


উরবে খোদিব তার মরণের পথ 1 

হৃদয় এমন মোর হয়েছে অধীর 

পারিনে থাকিতে হেথা স্থির হয়ে আর ! 
চলিন্তু, অমিরা, আমি, তুই থাক্‌ হেথা, 
চলিন্ গুহায় আমি করিগে ভ্রমণ | 

শোন্‌, শোন্‌, শোন্‌ বলি, মনে আছে তোর, 
টা কৰি পুনঃ ধদি আনে এ কুীরে 

আীবন লইয়া আর যাবে না সে ফিচর 


প্রশ্থান। 


অমিয়া | 
বড় বাধ যায় এই নক্ষত্র মালিনী 
স্তব্ধ যাগিনীর সাথে মিশে যাই যদি! 
সবদ্বল মীর এই, টাদের জোছনা, 
নিশার দুমন্ত শান্তি, এর সাথে যদি 
অমিয়ার এ জীবন যায় মিলাইয়া ! 
আধার জকুটি ময় এই এ কানন, 
সঙ্ীর্ণহৃদয় অতি ক্ষুদ্র এ কুটির, 
জ্বকুগীর সমুখেতে দিনরাত্রি বাস, 
শানন-শরুনী এক দিনরাত্রি সেন 
মাথার উপরে আছে পাখা বিছা ইয়া, 
এমন ক'দিন আর কাটবে জীবন 1 


রুদ্্রচ্ড। 


থেকে থেকে প্রাণ উঠে বাদিয়া কাদিয়া ! 
পা যদি হইতাম, ছুদণ্ডের তরে 
হথমীল আকাশে গিয়া! উবার আলোকে 
একবার প্রাণ ভোরে দিতেগ সীতার ! 
আহা, কোথা টাদ কবি, ভাইগো আমার ! 
এ রুদ্ধ অরণ্য মাঝে তোমারে হেরিলে 
ছ'দণ্ড যে আপনারে ভুলে থাকি আমি 


কুদ্রচণ্ডের প্রাবেশ। 


না__না পিতা, পায়ে পড়ি, পারিবনা তাহা॥ 
আর কি তাহারে কতু দেখিতে দিবে না ? 
কোন্‌ অপরাধ আমি ক'রেছি তোমার 
অভাগীরে এত কষ্ট দিতেছ যা” লাগি! 
কে জানে বুকের মধ্যে কি যে করিতেছে ! 
দাও পিতা, ওই ছুরি বিধিয়া বিধিয়া 
ভেঙ্ে ফেল যাঁতনার এ আবাস খানা ! 
ওই ছুরি কত শত বীরের শোণিতে 

মাথা তার ডুবারেছে হাঁনিয়া হাসিয়া) 
ক্ষুদ্র এই বালিকার শৌণিত বধধিতে 

ও দারুণ ছুরি তব হবে না কুষ্ঠিত! 
ছেসোনা অমন করি, পায়ে পড়ি তব, 


তীয় দৃশ্য । ৯১ 


ওর চেয়ে রোষদীও জকুটী-কুগীল 
রুদ্র মুখপানে তব পারি নেহারিতে ! 
ক্র 
ঘুয়া'গে ঘুমা'গে তুই, অসিয়া, ঘুমা'গে। 
একটু রহিব একা, ভাও কি দিবি না? 
আজ আমি ঘুমাব” না, একেল! হেখায় 
অমিয়া ভমিয়া রাত্রি করিব যাপন । 
এনে দে কুঠার মোর” কাটিয়া পাদপ 
এ দীর্ঘ সময় আমি দিব কাটাইয়া।। 
বিশ্রাম "সামার কাছে দারুণ যক্জণা ! 
বিশ্রাম কালের প্রতি মুন্থর্ত যেমন 
দংশন করিতে থাকে হৃদয় আমার | 
মরুভূমি পথ মাঝে পথিক যখন 
দুর গম্য-দেশে তার করিতে গমন 
যত অগ্রসর হয়, দিগন্ত বিস্তুত 
নব নব মরু বদি পড়ে দৃষ্টিপখে, 
তাহার হৃদয় হয় যেমন অধীর, 
তেমনি আমার সেই উদ্দেশ্যের মাকে 
প্রত্যেক মুহ্ুর্তকাল, প্রত্যেক নিমেষ 
অস্থির করিয়। তুলে হৃদয় আসার ! 


তৃতীয় দৃশ্য। 
পপ 
অরণ্য । 

চাদকবি ও অমিয়া। 


াদকবি 1 
কেন লে! অমিয়া, তোর কচি মুখ খানি 
অমন বিষঞ্জ হেরি, অমন গন্ভীর ? 
আয়, কাছে আর, বোন, শোন ভোরে বলি, 
শান শিখাইব ঝলে ছুটি গান আমি 
আপনি রচনা ক'রে এনেছি অসিয়া 1 
বনের পাখীটি তুই, গান গেয়ে গেয়ে 
বেড়াইবি বনে বনে এই তোরে মাজে_- 
অমিয়া 
ঢুপ্‌ কর”, ওই বুঝি পদশব্‌ শুনি! 
বুঝি আসিছেন পিতা | না না কেহ নয়! 
শোন ভাই, এ বনে এন' না ভুমি আর! 
'আসিবেনা? তা'হলে কি অমিয়ার সাথে 
ন্মার দেখা হবেনাক' ? হবে না কি আর? 


তৃতীয় স্থশ্য। 


উদ কৰি।_ 
কি কথা বলিতেছিসূ, অমিয়া, বালিকা । 
ব্মিয়া।_ 
পিতা যে কি বলেছেন, শোন নাই তাহা ॥ 
বড় ভয় হয় শুনে, প্রাণ কেপে ওঠে ! 
কাজ নাই ভাই, তুমি যাও হেথা হ'স্কে! 
যেমন করিয়া হোক্‌, কাটিবেক দিন, 
'অমিয়ার তরে, কবি, ভেবোনাক' ভু্ি 1 
চাদ কবি।_ 
আমি গেলে বল্‌ দেখি, বোন্টি আমার, 
কার কাছে ছুটে যাবি মনে ব্যথা পেলে ? 
আমি গেলে এ অরণ্যে কে রহিবে তোর ! 
মিয়া ।_ 
কেহ না, কেহ না টাদ ! আমি বলি ভাই, 
পিতারে রুঝায়ে ভুমি বোল' একবার | 
বোলো তুমি অমিয়ারে ভাল বাস' বড় 
মাঝে মাঝে তারে তুমি আন" দেখিবাবে ! 
আর কিছু নয়, শুধু এই কথা বোলো ! 
ছুমি বদি ভাল কোরে বলো বুঝাইরা, 
নিশ্চয় তোমার কথ। রাখিবেন পিতা ! 
ৰলিবে? 


১৩ 


১৪ কুদ্রচণড। 


ষাদ কবি।_ 
বলিব বোন্‌! ও কথা থাকুক 1 
সে দিন বে গান তোরে দেছিন্ু শিখায়ে, 
লে গানটি ধীরে ধীরে গা” দেখি অখিয়া | 
অমিয়া।-_গোন) 


সাগিণী_দিশ্র ললিত। 


বসন্ত-প্রভাতে এক মালতীর ফুল 
প্রথম মেলিল আখি তার, 
চাহিয়া দেখিল চারি ধার । 
সৌন্দর্যের বিচ্ছু যেই মালতীর চোখে 
সহসা জগত প্রকাশিল, 
প্রভাত বহদা বিভাদিল-_ 
বসন্ত-লাবণ্যে সাজি গো; 
এ কিহ্য__হর্ধ আজি গো! 
উ্ধারাণী দাড়াইযা শিয়রে তাহার 
দেখিছে ফুলের ঘুম-ভাঙা, 
হরষে কপোল তার রাঙা! 
কুম্থম-ভগিনী গণ চারি দিক হ'তে 
আগ্রহে র'য়েছে তারা চেয়ে, 
রুখন ফুটিবে চোখ ছোট বোদুটির 
জাগিবে সে কাননের মেয়ে! 
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আকাশ সুনীল আজি কিবা 
অরুণ-নয়নে হাস্য-বিভা, 
বিমল শিশির-ধৌত তন্ম 
হাসিছে কুম্থম রাজি গো ঃ 
একি হর্ষ _হর্য আজি গো! 


মধুকর গান গেয়ে বলে 
“মধু কই, মধু দাও দাও!” 
হরষে হৃদয় ফেটে গিয়ে 
ফুল বলে *এই লও লও !” 
বারু আসি কহে কানে কানে 
“ফুলবালা, পরিমল দাঁও !” 
আনন্দে কাঁদিয়া কহে ফুল 
“যাহা আছে সব লয়ে যাও!” 
হর ধরেনা তার চিতে, 
আপনারে চায় বিলাইতে, 
বালিকা আনদ্দে কুটি কুটি, 
পাতায় পাতায় পড়ে জুটি ; 
নুতন জগত দেখিরে 
আজিকে হরষ একি রে! 





কুদ্রচণ্ড 


মিয়া ।_ 
সত্য সত্য ফুল যবে মেলে আঁখি তার, 
না জানি সে মনে মনে কি ভাবে তখন [ 
চাদ কবি।_ 
শিয়া, তুই তা, বল্‌? বুবিবি কেমনে ! 
তুই নুকুমার ফুল যখনি ফুটিলি, 
যখনি মেলিলি আখি, দেখিলি চাহিয়া 
শুক জীর্ণ পত্রহীন অতি ন্ুকঠোর 
ৰজ্াহত শাখা পরে তোর ব্ৃস্ত বাঁধা ! 
একটিও নাই তোর কুসুম-ভগ্গিনী, 
আধার চৌদিক হ'তে আছে গ্রান করি» 
যেমনি মেলিলি আখি অমনি সভয়ে 
মুদিতে চাহিলি বদি নয়নটি তোর ৷ 
না দেখিলি রবিকর, জোছনার আলো” 
না গুনিলি পাখীদের প্রভাতের গান ! 
মাহা বোন, তোরে দেখে বড় হয় সায়া ! 
মাঝে মাঝে ভাবি ব'লে কাজ-কর্্ম ভুলি, 
“এতক্ষণে অমিয় একেলা বসে আছে” 
বিশাল আধার বনে কেহ তা”র নাই !” 
অমনি ছুটিয়া আসি দেখিবারে তোরে? 
ক্মারেকটি গান তোরে শিখাইব আজি, 
মন দিয়ে শোন্‌. দেখি অমিয়া আমার! 
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গোন) 
মগিণী_ মির গৌড় সারধ 


তরতলে চি্বরস্ত মাঁলতীর ফুল 
দিয়া আিছে আঁখি তার, 
চাহিয়। দেখিল চারি ধার | 

শু তৃণ বাঁশি মাঝে একেল! পড়িয়া 
চারিপিকে কেহ নাই আর । 
নিরদয় অনীম নৎনার | 

কে আছে গে! দিবে তার তৃষিত অধারে 
একবিন্ড শিশিরের কণা £ 
কেহ না_কেহ না! 


সধুকর কাছে এমে বলে 
“মধু কই, মধু চাই চাই |” 

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া 
ফুল বলে “কিছু নাই নাই ।” 

“ফুল বালা, পরিমল দাও” 
বানু আসি কহিতেছে কাছে, 

মলিন বদন ফিরাইয়া 

ফুল বলে “আর কিবা আছে |” 

মধ্যা্-কিরণ চারিদিকে, 

খর হৃষ্টে চেয়ে অনিমিখেন 


১৮ 


রুদ্রচণ্ড। 


ফুলটির স্ব পরাণ হায় 
ধীরে ধীরে শুকাইয়া যায় + 
অমিয়া।__ 
ওই আলিছেন পিতা, লুকাও, লুকাও৮ 
পায়ে পড়ি__দুকাও, লুকাও এই বেলা, 
একটি আমার কথা রাখ চাদ কৰি। 
সমর নাইক আর-_ওই আনিছেন, 
কি হবে ? কি হবে ভাই ? কোথা লুকাইবে ৮ 


কুদ্রচণ্ডের প্রশ। 


পিতা, পিতা, ক্ষমা কব, ক্ষমা কর মোবে , 
আপনি এসেছি আমি চাদ কবি কাছে, 
াদের কি দোষ তাহে বল" পিতা, বল” । 
এসেছিন্তু, কিছুতেই পারিনি থাকিতে, 
নিচ্ছে এসেছিন্মু আমি, টা্পের (ক দোষ ৪ 
রুদ্রচণ্ড।_ 
অভাগিনী! 
উদ কবি।_. 
কুদ্রচণ্ড, শোন মোর কথা ॥ 
অমিয়া ।_ 
খাম টাদ, কোন কথা বলনা পিতারে, 
থাম খাম ১ 
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াদ কবি।_ 
কুদ্রচণ্ড, শোন মোৰ কথা! 
অমিয়া।_. 
পিতা, পিতা, এই পারে পড়িলাম কমি, 
যাহা ইচ্ছা কর” তাই, এখনি, এখনি । 
চেচফান! চাদের পানে অমন করিয়া ॥ 
াদ কবি।_. 
াড়ান্ু ্ুপাণ এই পরশ কারয়া, 
সুর্ধ্যদেব, সাক্ষী রহ, আমি চাদ কবি 
আজ হ'তে অমিঘার হ'নু পিত। মাত! ॥ 
তোর ফাথে অঙিয়াব সমস্ত বঞ্চন 
এ মুহূর্ত ঘতে আজ ছিন্ন হ'বে গেল। 
মোর অমিষাৰ কেশ স্পর্শ কৰ' যদি 
রুত্রচণ্ড, তোব দিন ফুরাইবে ভবে ! 


অমিয়ার মৃচ্ছিতি হইয়া পতন ॥ 


(উভয়ের ছন্বযুদ্ধ ও রুদ্রচণ্ডের পতন |) 
কুচ 
নহ্বর' নম্বর” অপি, খাম" চাদ থাস'! 
কি! হালিছ্ বুঝি ! বুঝি ভাবি'তিছ মনে, 
মরণেরে ভয় করি আমি রুদ্রচড! 
জানিস্নে মরণের ব্যবসাধী আমি ! 


হ* 


রুদ্রচণ্ড। 


জীবন মাগিতে হ'ল তোর কাছে আজ 
শতবার ম্মত্যু এই হইল আমার ! 

রুদ্রচণ্ড যে মুহ্র্তে ভিক্ষা মাগিয়াছে 
রুজচণড সে দুহ্র্ভে থিয়াছে মরিয়া! 

আজ আমি হত মে রুদ্রের নাম লয়ে 
কেবল শবীব তার, কছিতেছি তোরে_ 
এখনো জীবনে োব আছে প্রয়োক্রন ! 
এখনো-_এখনো আছে ! এখনে। আমা 
সঙ্কগ্প রয়েছে য়ে দা. 
কুদ্রণ্ড তোব কাচ ভিক্ষা মা'গতেছে 
আর কি চাহে চাঁদ ? দিবি মোরে প্রাণ ? 











অস্বা রাহা দূতের প্রবেশ 


দৃত।__ চোদ কবেৰ প্রতি) 
মহাশয়, আদিতেছি রাজসভা। হ'তে ! 
নিমেষ ফেলিতে আর নাই 'অবনর ! 
পতি মূস্র্ধের পরে অতি ক্ষীণ সুত্রে 
রাঙ্গত্থের শুভাশুভ করিছে নির্ভর ! 
পরশ্টোত্তর করিবার নাইক যময় 1 
সেত্বর উভয়ের প্রস্থান |) 


চতুর্থ দৃশ্য। 
রুদ্রচণ্ড। 


অনুগ্রহ ক'রে মোরে চ'লে গেল চাদ । 
স্হে বসে ভাবিতেছে প্রসন্ন বদনে 
রুচণ্ডে বাচালেম অনুগ্রহ ক'রে ? 
অনুগ্রহ ! রুদ্রচণ্ডে অনুগ্রহ কর! | 

এ অনুগ্রহের ছুরি মর্দেব মাঝারে 
যতদিন বেঁচে রব-__রহিবে নিহিত ! 
দিনরাত্রি রক্ত মোর করিবে শৌষণ। 
ছদ্ধপোষ্য শিশু চাদ__তাঁর অনুগ্রহ ! 
ভিক্ষা-পাওয়া এ জীবন না রাখিলে নয়! 
এ হীন প্রাণের কাজ যখনি ফুরাবে 
তখনি ধুলায় এরে করিব নিক্ষেপ, 

চরণে দলিয়া এরে চূর্ণ ক'রে দেব? । 


অমিয়ার পরবেশ। 


নাাবার রাক্ষসি, তুই আবার আইলি ! 
এ সংসারে আছে যত আপনার ভাই__ 


২২ 


কুচ । 


সকলেরে ডেকে আন্‌, পিতার জীবন 

সে কুন্ধুরদের মুখে করিস্‌ নিক্ষেপ । 

পিতার শোণিত দিয়ে পুষিস্‌ তাদের | 

ঘুর হ" রাক্ষপি, তুই এখনি দূর হ | 
অমিয়া 1 

পিতা, পিতা, পায়ে পড়ি, শতবার আমি 

দূর হ'য়ে যাইতেছি এ কুচীর হ'তে, 

ঝ'লনা, অমন ক'রে ব'লনা আমারে । 

বুঝিতে পারিনে যে গো ফি আমি করেছি। 

চাদের সহিত ছুটি কর্থা ক'য়েছিন্ু, 

কেন পিতা, তার তরে এত শাজ্ি কেন? 
কুদ্রচণ্ড।__ 

চুপ কর্‌, “কেন, কেন" শুখাসূনে আর । 

“দূর হ' রাক্ষসি* এই আদেশ আমার ! 

দিনরাবি, পাঁপিয়নি, “কেন কেন” করি 

করিন্নে মোর আদেশের অপমান । 
অমিয়া।_ 

কোথা যাব" পিতা, আমি পথ যে জানিনে । 

কারেও চিনিনে আমি ॥ কি হবে আমার । 

পিতা গো, জান ত তুখি, অমিয়া তোমার 

নিতান্ত নির্বোধ মেয়ে কিছু সে বুঝেনা ১ 

না বুঝে ক'রেছে দোষ ক্ষমা কর? তারে । 


চতুর দৃশ্য। হ্থ 


রুদচণড।_ হতভাগী! 

মিয়া |. ক্ষমা কর, ক্ষমা কর পিতা ! 
আজ রাতে দুর ক'রে দিওনা! আমারে, 
একরাত্রি তরে দাও কুচীরে থাকিতে । 

কুদচণ্ড।__ 
শিশুর হৃদয় এ কি পেয়েছিস্‌ তুই! 
ছুই ফৌটা অশ্রু দিয়ে গলাতে চাহিস্‌! 
এখনি ও অশ্রুজল মুছে ফেল্‌ তুই । 
অশ্র জলধারা মোর ছু চক্ষের বিষ 
আর নঠ, শোন শেষ আদেশ আমার-_ 
দূর হ'রে__ 

অমিয়া | ধর” পিতা, ধরগো আমায়__ 

রুদ্রচণ্ড | 


ছস্‌লে, ছুঁস্নে মোরে, রাক্ষসি। ছু'স্‌নে 
অমিয়ার মুচ্ছিত হইয়া পতন, ও তাহাকে 
তুলিয়া লইয়া বনাস্ত উদ্দেশে রুদ্রচণ্ডের 
প্রস্থান) 


পঞ্চম দৃশ্য। 


০০ 


অমিয়া, রাজপথে প্রাসাদ সমু ৭ 


আর ত পারি না, শ্রান্ত ক্রান্ত কলেবর । 
সঘনে ঘুরিছে মাথা, টলিছে চরণ | 
বহিছে বনুক্‌ ঝড়, পড়.ক্‌ অশনি, 

খোর অন্ধকার মোরে ফেলুক্‌ গ্রাসিয়া । 
একি এ বিছ্বাৎ মাগো | অন্ধ হ'ল আখি। 
টাদ, টাদ, কোথা গেলে ভাইটি আমার । 
বারাদিন উপবানে পথে পথে ভ্রমি 

চাদ, টাদ, বোলে আমি খুঁজেছি তোমায় । 
কোথাও পেন্দুনা কেন ভাইগো আমার ? 
তি ভয়ে ভয়ে গেছি পাস্থদের কাছে 
শুধায়েছি, কেহ কেন বলেনি আমারে ? 
এ প্রাসাদ যদি হয় তাহারি আলয় ! 
বদি গো এখনি চাদ বাহিরিয়া আলে, 
ছেখা মোরে দেখিয়া কি করেন তাহলে? 
হয়ত আছেন তিনি, যাই একবার । 

উহু কি বাতাস! শীতে কাপি থর খর! 


পঞ্চম দৃশ্য ২৫ 


দি না থাকেন তিনি, আঁর কেহ এসে 

বদি কিছু বলে মোরে, কি করিব তবে ? 

কে আছ গো বার খোল ; আমি নিরাশ্রয়, 

মিরা আমার নাম, এসেছি দুয়ারে । 
দ্বার খুলিয়। একজন 1-__কে তুই? 
বসিয়া ।_(সিভয়ে) অমিয়া আমি। 
ঘার রক্ষক | হেথা কেন এলি? 
আসিয়া | 

চাদ কবি ভাই মোর আছেন কি হেখা ? 

বড় আন্ত ক্রান্ত আমি, চাহিগো আশ্রয় । 
দ্বার রক্ষক ।__ 

এরাত্রে ছুয়ারে মিছা করিসূনে গোল । 

হেথা ঠাই মিলিবে না, দুর হ' ভিখারী । 

(দ্বার রোধন, একটি পাস্থের গ্রবেশ।) 
পান্থ 

উঃ এ কি মুকুমু হানিছে বিদ্যুৎ ! 

এ দুর্যোগে পথ পার্স কে বসিয়া হোথা ? 

এমন বহিছে ঝড়, গর্িছে অশনি, 

সাজ রাত্রে গৃহ ছেড়ে পথে কেরে তুই | 
কোছে আনিয়া) 

একি বাছা, হেথা কেন একেলা বপিয়া ? 

পিতা মাতা কেহ তোর নাই কি সংসারে ? 


৬ কন্দ্রচণ্ড। 


অমিয় 1-(কৌদিয়া উঠিয়া) 
ওগো পাস্থ, কেহ নাই, কেহ নাই মোর । 
শিয়া আমার নাম, বড় শান্ত আমি, 
সারাদিন পথে পথে ক'রেছি ভ্রমণ । 
পাস্থ।_ 
আয় মা, আমার বাথে আয় মোর ঘরে । 
অরণ্যে আমার কুঁড়ে, বেশি দূর নয় । 
আহ দাড়াবার বল নাই যে চরণে । 
আয়, তোরে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে যাই। 
অমিয়া।- 
চাদ কৰি, ভাই মোর, ভারে জান' ভুমি? 
কোথায় থাকেন তিনি পার' কি বলিতে ? 
পাস্থ।॥_ 
জানিনে মা, কোথাকার কে সে টাদ কৰি। 
আমরা বনের লোক, কাঠ কেটে খাই, 
নগচর কে কোথা থাকে জানিব কি ক'রে? 
চল্‌ মা, আজি এ রাত্রে মোর ঘরে চল্‌। 


বষ্ঠ দৃশ্য। 
াদ কবি। শিবির। 


াদ কবি।_. 
সহজ থাকুক কাজ, আজ একবার 
অমিয়ারে না দেখিলে নারিৰ থাকিতে | 
না জানি সে অভাগিনী কি করিছে আহা ! 
হয়ত সে লহিছে গুণ অত্যাচার | 
তোর ছুঃখ গেনু আমি দুর করিবাঁরে, 
ফেলিনু দিগুণ কষ্টে অিয়া আমার । 
জানিলিনে, 'সভাখিনী, সুখ কারে বলে, 
শাসনের অন্ধকারে, অরণ্য বিজনে, 
পিতা নামে নিরদয় শমনের কাছে 
দারুণ কটাক্ষে তার থর থর কাপি 
দিনরাত্রি বয়েছিস্‌ ভিয়মাণ হ'য়ে । 
প্রভাতের ফুল তুই, দিবসের পাখী, 
কবে এ আধার রাতি ফুরাইবে তোর ? 
ওই মুখ খানি নিয়ে পরফুল নয়নে 
গ্বান গাবি, খেলাইবি প্রশান্ত হরষে ! 
এই বুদ্ধ শেষ হ'লে, অভাগিনী তোরে 


২৮ 


রুদ্দচণ্ড। 


আনিবরে নিষ্ঠুর পিতার গ্রাম হ'তে । 
আপনার ঘরে আনি রাখিব যতনে, 
এতদিনকার ছুঃখ দিব দূর ক'রে । 
রাজপুত ক্ষত্রিয়েরে করিবি বিবাহ 
ভালবেসে ছুই জনে কাটাবি জীবন । 
অন্ধকার অরণ্যের রুদ্ধ বাল্যকাল 
জুংস্বপনের মত শুধু পড়িবেক মনে । 


দতের প্রবেশ । 


মহাশয়, এসেছে এসেছে শক্রগণ, 

পৃতন ক্রোশ দুরে তারা ফেলেছে শিবির | 

রাত্র যোগে অলক্ষ্যেতে এসেছে তাহারা, 

নহসা প্রভাতে আজি পেলেম বারতা । 
্টাদ। 

চল তবে -_বাজাও বাজাও রণভেরী । 

দৈন্থগণ, অস্ত্র লও, উঠ1ও শিবির | 

দুয়ারে এসেছে শক্র, বিলম্ব সহেনা । 

দাও মোরে বর্ম দাও, অশ্থ লয়ে এস'। 

স্বরা কর, বাজাও বাজাও রণভেরী 1 


(কোলাহল ।) 





সন্ত দৃশ্য । 


০ 


বন, একজন দুতের প্রবেশ। 


ঙৃত। 
এ কি ঘোর স্তব্ধ বন, এ কি অন্ধকার ! 
চারিদিকে ঝোপ ঝাপ পথ নাই কোথা ! 
ওই বুঝি হবে তাৰ আঁধার কুটীর, 
ওই খানে রুদচণ্ড বাস করে বুঝি! 


কুদ্রচণ্ডের এবেশী 
দুত। প্রণাম? 
রুদ।_ কেতুই! 
দূত।_-. আগে কুগীরেতে চল ! 


একে একে বব কথা করি নিবেদন 1 
রুদ্।_ 

পথ ভূলে বুঝি ভুই এসেছিস্‌ হেখা ? 

আমি রুদ্রচণ্ড এই অরণ্যের রাজা । 

নগব-নিবাসী তোরা হেথা কেন এলি ? 

ঙ্্য মাঝারে তোরা প্রাসাদে থাকিন্‌, 


রুড্রচণ্ড। 


ননীর পুতুল যত ললনারে ল"য়ে 
আবেশে মুদিত আখি, গদ গদ ভাষা, 
ফুলের পাপড়ি পরে পড়িলে চরণ 
ব্যথায় অধীর হ'য়ে উঠিস্‌ যে তোরা, 
নগর-ফুলের কীট হেথা তোর! কেন? 
আমি গ্ণিরাজ নই, আমি রুদ্রচণ্ড। 
স্বছ মিষ্ট কথা শুনি আহ্নাদে গলিয়া, 
রাজ্যধন উপহার দিইনাক' আমি ! 
বিশাল রাজ সভার ব্যাধি তোর! হত 
আমার অরণ্যে কেন কবিলি প্রবেশ ? 
পুষ্ট দেহ ধনী তোরা, দেখিতে এলি কি. 
কুগীরে কি ক'রে থাকে অরণ্যের লোক ? 
মনে কি করিলি এই অরণ্য-বাদীরে 
ছটা অন্তপহ-বাক্যে কিনিবা রাখিবি ? 
তাই আজ প্রাতঃকালে স্বর্ণময় বেশে 
বিশাল উ্ীষ এক বাঁধিয়! মাথায় 
এলি হেথা ধাধিবারে দরিদ্র-নয়ন ? 
জানিস কি, বনবালী এই রুদ্রচণ্ড-_ 
যতেক উষ্ধীষ-ধারী আছয়ে নগরে 
নবার উ্ধীষে করে শত পদাদাত ! 


ছুত।_ 


কুদ্রচণ্ড মিছা কেন করিতেছ রোষ | 


সগ্তম দৃশ্য । ৩১ 


উপকার করিতেই এসেছি হেথায় ! 
রুদ্র ।-- 


বটে বটে, উপকার করিতে এসেছ ! 
তোমরা নগরবানী ক্ফীত-দেহ সবে 
উপকার করিবারে সদাই উদ্যত ! 
তোমাদের নগরের বালক মে টাদ 
উপকাব করিতে আলেন তিনি হেথা, 
উপকাব ক'রে মোরে রেখেছেন কিনে । 
এত উপকাৰ তিনি ক'রেছেন মোর 
আর কারো উপকারে আবশ্যক নাই ! 
দ্ত।_ 
রুদ্রচণ্ড, বুঝি ভুমি ভ্রমে পড়িয়াছ, 
আমি নহি প্বথ্রাজ-রাজ-সভাদ । 
রাজ রাজ মহারাজ মহস্মদ ঘোরী 
তিনিই আমারে হেথা করেন প্রেরণ 
অধীর হ'য়োনা, সব শোন" একে একে ১ 
স্বধিরাজে আক্রমিতে আনিছেন তিনি ১ 
বছুদুর পর্যটনে শ্রান্ত সৈশ্যদল-___ 
খাম রুদ্র, বলি আমি, কথা মোর শোন, _.. 
আজ এক রাত্রি তরে এ অরণ্য মাঝে 
রাজ রাজ মহারাজ চাহেন আশ্রয়! 


ঙ২ রুদ্রচ্। 


র্দ।_ 

কি বলিলি দত ! তোর মহশ্মদ ঘোরী, 

শ্বথুরাজে আক্রমিতে আসিতেছে হেখা | 
ফৃত।_ 

এ বনে ত লোক নাই? ধীরে কথা কও | 
০ ছা 

ধীচে ক'ব ! াব' আমি নগরে নগরে, 

উ্ঘকষ্ঠে কব আমি রাজ পথে শিয়া, 

“লেচ্ছ সেনাপতি এক মহম্মদ ঘোরী 

তক্করের মত আমে আক্রগিতে দেশ !” 
দত।_ 

শোন রুদ্র, প্রথু তব রাজাধন কেডে 

নির্বাসিত করেছেন এ অরণ্য দেশে 
রুদ্র ।-- 

সংবাদের আবর্জননা-ভিক্ষুক কুক্ুব, 

এ সংবাদ কোথা হ'তে করিলি সংগ্রহ ? 
দ্ত।_ 

ধৈর্য ধর । পৃশ্ি তব রাজ্যপন লষে, 

নির্কাসিত করেছেন এ অরণ্য দেশে ! 

পুতিহিংসা। সাধিবার দাধ থাকে যদি 

এই তার উপযুক্ত হয়েছে সমর । 

মহম্মদ ঘোরী হেখা _- 





সপ্তম দৃশ্য | ৩৩ 


ক্দ্র।__ সহষ্মদ ঘোরী ? 
কেন, আমার কি কাছে ছুরি নাই যুড় 
এত দিন বক্ষে তাটর করিনু পোষণ, 
প্রতি দণ্ডে দণ্ডে তারে দিয়েছি আশ্বার | 
আজ কোথা হ'তে আনি মহম্মদ ঘোরী 
তাহার মুখের গ্রাস লইবে কাড়িয়া ? 
যেমন পৃখির শত্রু মহম্মদ ঘোরী 
তেমনি আমারো শক্র কহি তোরে দত ! 
শ্বখবীর রাঁজন্, প্রাণ এসেছে কাড়িতে, 
সমস্ত জগৎ গোর ছিনিতে এসেছে । 
এখনি নগরে যাঁব কহি তোটর আমি | 
অস্তত বারত। এই করিব প্রচার । 
(কপাণ খুলিয়া ক্ুদ্রচগ্ডকে দাতের সহস। আক্রমণ 
উভয়ের যুদ্ধ ও দুর পতন 0) 





অ্টম দৃশ্য । 


দশ্য । পথ। নেপথ্যে গান। 


তরু তলে ছিন্ত ব্বস্ত মালতীর ফুল 
মুদিয়া। আলিছে আখি তার । 
চাহিয়। দেখিল চারি ধার? 

শুক তৃণ রাশি মাঝে একেলা পড়িয়া, 
চারিদিকে কেহ নাই আর, 
নিরদয় অনীম সংসার ! 

কে আছে গে! দিবে তার ভূষিত অধর 
এক বিন্দু শিশিরের কণা ! 
কেহ না, কেহ না! 

মধ্যা্ কিরণ চারি দিকে 

খরন্ৃষ্টে চেয়ে অনিমিষে 

ধীরে ধীরে শুকাইয়া যাঁয়। 





(নেপথ্যে) 
উত্তরের পথ দিয়া চল নৈস্যগণ | 


উম দৃশ্য । ৩ 


(লেনাপতিগণ, সৈন্যগণ ও টাদকবির প্রবেশ 0 
ষাদকবি।_ 
অসিয়ার কণ্ঠ যেন গুনিন্ু সহসা, 
এ মধ্যাহ্থে রাজপথে সে কেন আসিবে ? 
সেনাপতি 1 
সৈল্তগলণ হেথা এসে দাড়াইলে কেন ? 
বিশ্রাম করিতে কতু এই কি সময়? 
২য় সেনাপতি ।_ 
গুনিন্ ষবনগণ যুঝে প্রাণপণে + 
অতিশয় ক্লান্ত নাকি হিন্দু নৈম্ক যত। 
এখনো রয়েছে তারা সাহায্যের আশে, 
নিতান্ত নিরাশ হবে বিলম্ব হইলে ! 
চাদকবি। 
তবে চল", চল" দ্বরা, আর দেরি নয়! 
গেমনোদ্যম | ও অমিয়ার প্রবেশ ।) 


অমিয়া। .: চাদ, টাদ__ভাই মোর___ 
সৈম্তগণ 1 কে তুই। দুরহ' 
সেনাপতি ৷ 


সারে ঈগড়া, পথ ছাড় চল সৈম্যগণ 1 
াদকবি।-__ত্তস্ভিত হইয়া) 
বসিয়া রে-- 


৩৬ কুদ্রণ্ড। 


সেনাপতি 1 চাদকবি, এই কি লঙ্গ় 1 
ব্সামাদের মুখ চেয়ে সমস্ত ভারত, 
ছেলে খেল! পেন্ু একি পথের ধারেতে ? 
চল” চল", বাজাও, বাজাও রণভেরী ! 
চাদ ।__যোইতে যাইতে) 
ব্সমিয়ারে, ফিরে এসে___ 
সেনাপতি ।__ বাজাও দুন্দুন্ডি ! 


রণবাদ্য। প্রস্থান। 
(মিয়ার অবসন্গ হইয়া পতন 1) 





নবম দৃশ্য । 
টব 


নগর। রুদ্রচণ্ড। 
ক 
বেধেছে তুমুল রণ; কোথা পৃখরাজ ! 
ওরেরে সংখাম-দৈত্য শোণিত-পিপাসী, 
সমস্ত হস্তিন! তুই করিসূরে রাস, 
গথ্রাজে রেখে দিস্‌ এ ছুরিকা তরে । 
হুথিরাজ আছে কোন্‌ শিবিরে না জানি ! 
ভ্রমিতেছি তার তরে প্রভাত হইতে ৷ 
আজ তার দেখা পেলে পুর্লাইব নাধ। 
একি ঘোর কোলাহল নগরের পথে, 
সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে সহজ বর্বর 
গায়ের উপর দিয়া যেতেছে চলিয়া! 
চারিদিকে রহিয়াছে প্রাসাদের বন, 
বাতায়ন হ'তে চেয়ে শত শত আঁখি! 
এত লোক, এত গোল লহ নাহি হয়! 
(এেকছন পাচ্ছের প্রতি) 
কেগো। ভুমি মহাশয়, মুখ পানে মোর 
রহ 


৩৮ রুদ্রচণ্ড। 


একেবারে চেয়ে আছ অবাক্‌ হইয়া ? 

কখন কি দেখ নাই মানুষের মুখ ? 

যেথা যাই শত আখি মোর নুখ চেয়ে, 

আখ গুলা বুঝি মোরে পাগল করিবে ! 

থেখা হেরি চারিদিকে নুর্ষ্যের আলোক, 

নয়ন বিধিছে মোর বাগের মতন 1 

একটু আড়াল পাই, একটু আধার, 

বাচি তবে ছুই দণ্ড নিশ্বান ফেলিয়া ! 

এ কি হেরি? উর্ধস্সাসে নাগবিকগণ 

কোথায় ছুটেছে সব অস্ত্র শঙ্গ লয়ে? 

ওগো পাশ্ছ, বল” মোরে তবরা ক'রে বল, 

মরেছে কি গুথ্রাজ ? ছুরা ক'রে বল" | 
পান্থ ।-- 

কে তুই অনভ্য বন্য, কোথা হ'তে এলি ? 

অকল্যান বাণী যদি উচ্চারিন্‌ মুখে 

রষন। পুড্লাব তোব ম্বলত্ত অঙ্গারে। 

(প্রস্থান) 

র& ।-(আর একজনের প্রতি) 

শোন পাস্থ, বল মৌরে কোথা যাঁও ববে, 

রণক্ষেত্রে অমঙ্গল ঘটেনি ত কিছু! 


(িত্তর না দিয়া পাস্ছের প্রস্থান ।) 


নবম দৃশ্য॥ ৩৯ 


কুদ্র ।--(একজন পান্থকে ধরিয়া) 
অনভ্য বর্বর যত, বল্‌ মোরে বল্‌! 
ছাড়িব না, যতক্ষণ না দিবি উত্তর! 
বল্‌ শুধু পৃধিবাজ র'য়েছে বাচিয়া! 
(বল পূর্বক ছাড়াই লইয়া পাস্ছের প্র্থান 0) 
কুদ্র।_ 
নগর-কুক্ুর যত মরুক্‌-মরুক্‌! 
হীন অপদার্থ যত বিলাসীর পাল, 
বুদ্ধের হষ্কার গুনে ডরিয়া মরুক্‌ ! 
নবনী-গঠিভ যত সুখের শরীর_ 
নিজের অস্ত্রের ভারে পিষিয়া মরুক্‌ ! 
এঙ্্য্য-ধুলায় অন্ধ নগরের কীট 
নিজের গরবে ফেটে মরুকৃ_মরুক্‌ ! 


দশম দৃশ্য । 


০ 
অমিয়া। পথ। 


অগিয়া।_ 
চলে গেল 1_-সকলেই চ'লে শেল গো ! 
দিন রাত্রি পথে পথে করিবা জমণ, 
এক মুস্র্তের তরে দেখা হ'ল যদি 
চলে গেল? একবার কথা কহিল না ? 
একবার ডাকিল না? অমিয়া” বলিয়া ? 
স্বপ্নের মতন সব চ'লে গেল গো ? 
অসিয়ারে, এতকি নির্বোধ ভুই মেয়ে? 
সকলেরি কাছে কি করিস্‌ অপরাধ ? 
পিতা তোরে জন্ম তরে করিলেন ত্যাগ, 
াদকবি ভাই তোর স্েহের সাগর, 
ভারো কাছে আজ কি রে হলি অপরাধী ? 
তিনিও কি তোরে আজ করিলেন ত্যাগ ? 
কেহ তোর রহিল না অকুল নংসারে ? 
কে আছে গো ক্ষুদ্র এই শ্রান্ত বালিকারে, 
একবার নেবে গো ন্নেহের কোলে তুলে £ 


দশম দৃশ্য । ৪১ 


এই ত এসেছি সেই অরণ্যের পথে । 
যাব' কি পিতার কাছে? যদি রুষ্ট হন! 
আবার আমারে যদি দেনু তাড়াইয়া ! 
যাহা ইচ্ছা। করিবেন, ভারি কাছে-বাই! 
ধরিয়া চরণ স্তর রহিৰ পড়িয়া ! 

মাগো মা, হৃদয় বুঝি ফেটে গেল মোর 1 
প্রাণের বন্ধন বুি ছিড়ে গেল সব! 
চাদ, ঠাদ, ভাই মোর, দেখা হল যদি 
একবার ডাকিলে না “অমিরা” বলিয়া । 


অস্থান। 


একাদশ দৃশ্য। 
স্প৬৩৪০ 
নাগরিকগণ। 


৯ম 1 সমাচার দাও সবে ঘরে ঘরে গিয়া 
শুনিতেছি পরাজয় হ'য়েছে মোদের | 
২য়।__অন্ত্রভার তুলিবারে সক্ষম যাহারা 
আয় নবে ত্বরা! ক'রে, সগয় যে নাই 
নগর ছুয়ারে গিয়া দাড়াই আমরা । 
কলে ।_এখনি__এখনি চল যে আছ যেখানে ! 
অয ।__চিতানল গ্ৃহে গৃহে দ্বালাইতে বল” 
নগর-শ্মশানে আজ রমণীর যত 
প্রাণ বিনিময়ে মান রাখিবে তাহারা ! 
ভর্থ।__মরণ-উত্সব আদ হইবে নগরে । 
চিতার মশাল দ্বালি, শোণিত মদিরা 
যমরাজ আজ রাত্রে করিবেন পান। 


দূতের প্রবেশ। 


দূত ।_ শোন, শোন, গু্বিরাজ বন্দী হ'য়েছেন। 
নকলে । বন্দী? 


সম 
২ম 
ত্য 
হর্খ | 


একাদশ হপ্য । 8 


রাজ রাজ মহারাজ বন্দী আজি? 
লাগাও আগুন তবে নগরে নগরে ! 
ভেঙ্গে ফেল অট্টালিকা ! 

ভম্ম কর খা, 


সকলে 1__সমতুমি করে ফেল হস্তিনা নগরী । 





দ্বাদশ দৃশ্য । 


০ 


কুদ্রচণ্ড। 


কুদ্রচণ্ড | 
এখনো ত কিছু তার পেন্গুন! সংবাদ 
শৃখরাজ মরেছে কি রয়েছে বাচিয়া । 
হীন প্রাণ, কবে তোর ফুরাইবে কাজ ! 
খণ-করা গাণ আর বহিতে পারিনা, 
কবে তোরে, ত্যাগ ক'রে বাঁচিব আবার ! 
ছিছি তোর লাগি আমি ভিক্ষা করিলাম, 
জীবন নামেতে এক মরণ পাইন! 
অনৃষ্ট রে, আরো! কি চাহিস্‌ করিবারে ? 
অনুগ্রহ পরে মৌর জীবন রাখিলি ! 
অন্গ্রহ__শিশ্ু চাঁদ, তার অনুগ্রহ! 

একটি দূতের প্রবেশ ।) 

ফৃত।_ 

বন্দী গৃথরাজ আজ হত হয়েছেন। 
কুচ ।-_(চমকিয়া) 

হত? সেকি কথা ? মিথ্যা বলিষ্নে মূড়। 
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মরে নি সে, মরে নি,মরে নি পুৃথ্রাজ | 

এখনো আছে এ ছুরি, আছে এ হৃদয়, 

বল্‌ তুই, এখনো। সে আছে পৃখরাজ। 

কোথা যাঁস্‌ বল তুই এখনো যে আছে! 
দূত ।_ 

বহসা উন্মাদ আজি হ'লে নাকি তুমি ? 

বন্দীভাবে খরা হত হ'য়েছেন, 

যারে বলি সেই মোরে মারিতে উদ্যত, 

কিন্ত হেন রোষ আমি দেখিনি ত কারো । 


প্ন্থান। 


রুদ্রচণ্ড।-_(ছুরি নিক্ষেপ করিয়া) 
ুনতর্্ে জগৎ মোর ধ্বংস হলে গেল । 
শৃন্ হ'য়ে গেল মোর সমস্ত জীবন ! 
খ্বথিরাঁজ মরে নাই, ম'রেছে যেজন 
সে কেবল রুদ্রচ্, আর কেহ নয় | 
ষে দুরন্ত দৈত্য শিশু দিন রাত্রি ধ'রে 
হৃদয় মাঝারে আমি করিনু পালন; 
তা"রে নিয়ে খেলা শুধু এক কাজ ছিল, 
গ্বধিবীতে আর কিছু ছিল না আমার, 
তাহারি জীবন ছিল আমার জীবন 
এ মুস্তর্তে মরে গেল সেই বৎস মোর | 


৪৬ কুদ্রচণ্ড। 


তারি নাম কুচ আমি কেহ নই। 

আয়, ছুরি, আয় তবে, প্রভূ গেছে তোর, 

এ শুন্য আসন ভার ভেঙ্গে ফেল্‌ তবে । 
(বিধাইয়া বিধাইয়া) 

ভেঙ্গে ফেল্‌, ভেঙ্গে ফেল্, ভেঙ্গে ফেন্‌ ত£: 


অেমিয়ার প্রবেশ) 


অসিয়া।_ 
পিতা, পিতা, অখিয়ারে ক্ষমা! কর পিতা । 


(চমকিয়া স্তনধ) 
রুদ্রচও্ড | 
আয় মা অমিয়া মোর, কাছে আয় বাছা। 
এত দিন পিতা তোর ছিলনা এ দেহে 
আজ সে সহসা হেথা এসেছে ফিরিয়া । 
অমিয়া, মলিন বড় মুখখানি তোর, 
আছা বাছা, কত কষ্ট পেলি এ জীবনে । 
আর তোরে দুঃখ পেতে হবেনা, বালিকা, 
পাষণ্ড পিতার তোর ফুরায়েছে দিন | 
অমিয় 1 
কেদ্চগ্ুকে আলিঙ্গন করিয়া 1) 
ও কথা বল না পিতা, বোল না, বোল না, 


বে 
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অমিয়্ার এ সংসারে কেহ নাই আর । 

ভাড়ায়ে দিয়েছে মোরে নমস্ত বসার 

এসেছি পিতার কোলে বড় শান্ত হোয়ে । 

যেখ! ভুমি যাবে পিত। ঘাব সাথে মাথে, 

যা, ভুমি বলিবে মোরে বকলি শুনিব, 

তোমারে তিলেক তরে ছাড়িব নাআর। 
রর । 


আয় মা আমার ভুই থাক্‌ বুকে খাক্‌। 
সমস্ত জীবন তোরে কত কষ্ট দিনু। 

এখন সময় মোর ফুবায়ে এসেছে, 

সাজ তোরে কি করিয়া সুখী করি বাছা? 
আশীব্দাদ করি, বাছা» জন্মান্তারে যেন 
এমন নি পিতা তোর নাহি হর! 
মিরা মা, বাদিস্নে, থাক্‌ বুকে থাক! 
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শী 
চাদকবি। 


ভমিব সন্গ্যানী বেশে শ্মশানে শ্মশানে | 
অদষ্ট রে, একি তোব নিদারুণ খেলা, 
একদিনে করিলি কি ওলট্‌ পালট্‌! 
কিছু রাখিলিনে আক্ত, কাল যাহা ছিল । 
প্রধিবাজ, রাজদণ্ড, দোঁিগু প্রতাপ, 
হাষি-কাল্লালীলাময নগর নগরী, 
অচল অটল কাল ছিল বর্তমান, 

আজ তাৰ কিছু নাই! চিহ্ন মাত্র নাই । 
এই যে চৌদিকে হেরি গ্রাম দেশ যত, 
এই যে মানুষগণ কবে কোলাহল, 

এ কি সব শ্শানেতে মরীচিকা আঁকা 
মাঝে মাঝে স্থানে স্থানে গিলাইয়া যা 
জগতেব শ্মশান বাহির হ'য়ে পড়ে ! 
চিতার কোলের পরে অস্থি ভন্স মাঝে 
মানুষেরা নাট্যশালা ক'বেছে স্থাপন! 
নন্যানী। কোথায় বাস্‌ শ্মশানে ভ্রমিতে 
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নগর নগরী গ্রাঘ নকলি শ্মশান! 
গুধিরাজ, ভুমি যদি গেলে গো চলিয়া, 
কবির বীণায় নাম রহিবে তোমার ! 

যত দিন বেঁচে রব' যশো গাঁন তব 
দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে বেড়াব' গাহিয়া ॥ 
কুটীরের রমণীরা কাদিবে সে গানে, 
বালকেরা ঘেরি মোরে শুনিবে অবাক্‌! 
দেশে দেশে নে গান শিখিবে কত লোক, 
মুখে মুখে তব নাম করিবে বিরাজ, 
দিশে দিশে লে নামের হবে প্রাতিধ্বনি ! 
এই এক ব্রত শুধু রহিল আমার, 
জীবনের আর নব গেছে ধ্বংশ হ'য়ে ! 
আহা সে অমিয়া মোর, সে কি বেঁচে আছে? 
তার তরে প্রাণ বড় হ'য়েছে অধীর ! 
চৌদিকে উঠিছে ঘবে রণ কোলাহল, 
চৌদিকে চলেছে যবে মরণের খেলা, 
করুণ জে মুখখানি, দী- হীন বেশ 
আখির লামনে ছিল ৮/1র মতন! 
আকাশের পটে আকা ফে মুখ হেরিয়া 
ভীষণ সমরক্ষেত্রে কাদিয়াছি আমি! 
কার সেই “চাদ, টাদ* ম্নেহের উচ্ছাস, 
কানেতে বাজিতেছিল আকুল বে ন্বর! 


৫* 


রুদ্রেচখ। 


একটি কখাও তারে নারিন্ু বলিতে ? 
সুখের কথাটি তার মুখে রয়ে গেল 

একটি উত্তর দিতে পেন্ুুন! সময় ? 

চাহিয়া পাষাণ-দষ্টি আইন্থু চলিয়া ! 

পাব কি দেখিতে তারে কোথায় সে গেল? 
বাই সে অরণ্য মাকে মাই একবার ! 





